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আন্তর্জাতিক রোটারি শান্তি সম্মেলন-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।
আমি মহান ভাষা আন্দোলনের এ মাসে ভাষা শহীদদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি ভাষা আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি। শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি মহান মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের। 
আমরা এমন এক সময়ে এখানে মিলিত হয়েছি, যখন গোটা দেশের মানুষ পেট্রোল বোমা আতঙ্কে এক দুর্বিসহ সময় পার করছেন। ঘাতকদের ছোঁড়া পেট্রোল বোমায় এ পর্যন্ত অর্ধ শতাধিক মানুষ পুড়ে মারা গেছেন। কয়েক’শ মানুষ হাতাপাতালের বেডে অমানুষিক নরক যন্ত্রণায় দিন কাটাচ্ছেন। পোড়া মানুষের গন্ধে বার্ন ইউনিটের বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে।
এসব অমানবিক কাজ কারা করছে তা আপনারা জানেন; দেশবাসী জানেন। রাজনীতির নামে সাধারণ মানুষকে এভাবে পুড়ে মেরে ফেলার মত নৃশংসতা দেশবাসী আগে আর কখনও দেখেনি।
৫ জানুয়ারির নির্বাচন বানচাল ও যুদ্ধাপরাধীদের রক্ষা করতেও বিএনপি-জামাত জোট সারাদেশে একইভাবে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল। তারা শত শত গাড়িতে আগুন দিয়েছে এবং ভাংচুর করেছে হাজার হাজার গাড়ি। মহাসড়কসহ গ্রামের রাস্তার দু’পাশের হাজার হাজার গাছ কেটে ফেলেছে। পুলিশ-বিজিবি-আনসার-সেনাবাহিনীসহ আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর ২০ জন সদস্যকে হত্যা করেছে। 
তাদের সহিংস হামলা, পেট্রোল বোমা, অগ্নিসংযোগ ও বোমা হামলায় নিহত হয়েছে শতাধিক নিরীহ মানুষ। সরকারি অফিস, বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ফুটপাতের দোকান এমনকি নিরীহ পশুও তাদের জিঘাংসার হাত থেকে রেহাই পায়নি। রেহাই পায়নি মসজিদ, মন্দির, প্যাগোডা। 
জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররম-এর সামনে শত শত পবিত্র কোরান শরীফ পুড়িয়ে দিয়েছে। ট্রেনের লাইন উপড়ে ফেলে এবং ফিসপ্লেট খুলে শতশত বগি এবং রেলইঞ্জিন ধ্বংস করেছে। 
নির্বাচনের দিন ৫৮২টি স্কুলে আগুন দিয়েছে। প্রিসাইডিং অফিসারসহ ২৬ জনকে হত্যা করেছে। নির্বাচনের পর সংখ্যালঘু এবং আওয়ামী লীগ সর্মথকদের বাড়িঘরে হামলা চালিয়েছে, আগুন দিয়েছে। 
তাদের সেই ধ্বংস যজ্ঞের ক্ষতি কাটিয়ে উঠে দেশ যখন সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, বিএনপি-জামাত জোট আবার মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। একাত্তরের কায়দায় হত্যাযজ্ঞে মেতে উঠেছে। যুদ্ধাপরাধী আর সম্পদ লুণ্ঠনকারীদের বাঁচানোর জন্য এরা মরিয়া হয়ে উঠেছে। সেজন্য সাধারণ মানুষকে মেরে তাঁদের ভীত-সন্ত্রস্ত করতে চায়। 
ইতিহাস সাক্ষী দেয়, বাঙালি জাতি কখনই উৎপীড়কদের কাছে মাথা নত করেনি। ১৯৫২ সালে রক্তের বিনিময়ে বাঙালি মাতৃভাষার মর্যদা রক্ষা করেছে। ৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে নিপীড়ক স্বৈরাচারী আয়ুব সরকারের পতন ঘটিয়েছে; ১৯৭১ সালে ৩০ লাখ শহীদের আত্মত্যাগের মাধ্যমে আমরা মাতৃভূমির স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছি।
বাঙালি অপরাজেয়। অন্যায়ের কাছে কখনও পরাজয় মানেনি। এবারও মানবে না। এ হিংস্র হায়েনাদের সন্ত্রাসী কর্মকান্ড আমরা রুখবই। এদের পরাজিত করেই দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করব, ইনশাআল্লাহ।
রাজনীতি কার জন্য? রাজনীতি তো সাধারণ মানুষের কল্যাণের জন্য। কিন্তু সেই নিরীহ মানুষকে এভাবে হত্যা করে কী অর্জন করতে চায় বিএনপি-জামাত? 
তারা ৫ জানুয়ারির নির্বাচনে অংশ নেয়নি। সেটা তাদের ভুল। তাদের ভুলের খেসারত জনগণকে দিতে হবে কেন?
সুধিবৃন্দ,
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতিসংঘে তাঁর প্রথম ভাষণে বিশ্বশান্তি বিষয়ে তাঁর দর্শন তুলে ধরেছিলেন। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন: ‘‘বাঙালি জাতি শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং দারিদ্র্য, ক্ষুধা, শোষণ ও নিপীড়ন হতে মুক্তিলাভের মধ্য দিয়ে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অঙ্গীকারাবদ্ধ।’’ 
জাতির পিতার সেই দর্শনের উপর ভিত্তি করেই আমরা কাজ করে যাচ্ছি। আমাদের লক্ষ্য ক্ষুধা, দারিদ্র, নিরক্ষরতামুক্ত অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ে তোলা।
বাংলাদেশ বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। এজন্য আমরা জাতিসংঘে ‘অহিংসা ও শান্তির সংস্কৃতি’ বিষয়ক প্রস্তাবনা উত্থাপন করি। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৬৮তম অধিবেশনে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়। 
জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনীতে সর্বোচ্চ সংখ্যক সেনাদল ও পুলিশ পাঠানোর মধ্য দিয়ে বিশ্বশান্তির পক্ষে আমাদের অঙ্গীকার ও অবদান প্রতিফলিত হয়েছে। নারীর ক্ষমতায়নে আমাদের অবস্থানের সাথে সঙ্গতি রেখে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনীতে আমরা সর্বাধিক সংখ্যক নারী পুলিশ প্রেরণ করেছি।   
বাংলাদেশের মানুষ উগ্রবাদ ও সন্ত্রাসবাদ পছন্দ করে না। আমরা সব সময়ই সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আমরা জিরো টলারেন্স দেখিয়ে যাচ্ছি। কোন ব্যক্তি বা সংগঠন যাতে বাংলাদেশের মাটি ব্যবহার করে অন্য কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী তৎপরতা পরিচালনা করতে না পারে সে ব্যাপারে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। 
আমি মনে করি দারিদ্র্য মানবজাতির সবচেয়ে বড় শত্রু। দারিদ্র্য দূর করতে আমরা সর্বাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। ভিজিডি, ভিজিএফ, টিআর, জিআর, বয়স্কভাতা, বিধবাভাতা, মুক্তিযোদ্ধা ভাতা এবং শারীরিক এবং মানসিক প্রতিবন্ধী ভাতা ইত্যাদি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সম্প্রসারণের মাধ্যমে এক কোটিরও বেশি মানুষ সরাসরি উপকৃত হচ্ছেন। 
পাশাপাশি মানবসম্পদের উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আয়-বৈষম্য দূর করার মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। 
বিএনপি-জামাত জোট আমলের শেষ বছরে মাথাপিছু আয় ছিল ৫৪৩ মার্কিন ডলার যা আজ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১,১৯০ মার্কিন ডলারে। ৫ কোটি মানুষ নিম্ন আয়ের স্তর থেকে মধ্য আয়ের স্তরে উন্নীত হয়েছে। 
দারিদ্র্যের হার ৪১.৫ শতাংশ থেকে ২৪ শতাংশে নেমে এসেছে। ২০০৬ সালে অতিদারিদ্র্যের হার ছিল ২৪.২ শতাংশ। তা এখন কমে ১১ শতাংশে নেমে এসেছে। সরকারি ও বেসরকারি খাতে আমরা এককোটি মানুষের কর্মসংস্থান করেছি। ২০০৫-২০০৬ অর্থবছরে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল ৩.৪৮ বিলিয়ন ডলার। তা আজ ছয়গুণ বেড়ে ২২.৪০ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে।
সুধিবৃন্দ,
‘আত্মস্বার্থের উর্ধ্বে সেবা’ এই ব্রত দ্বারা উজ্জীবিত হয়ে রোটারি সামাজিক উন্নয়ন ও বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষে এক শতাব্দীর অধিক সময় ধরে কাজ করে যাচ্ছে। 
বাংলাদেশেও বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক খাতে রোটারি প্রশংসনীয় কাজ করে যাচ্ছে। নিরাপদ পানি সরবরাহ ও পয়ঃপ্রণালির উন্নয়ন, গুরুতর রোগ-ব্যাধি দূরীকরণ, প্রসূতি ও নবজাতকের স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা ও স্বাক্ষরতা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে রোটারিয়ানগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন।
আমাদের মনে রাখতে হবে সমাজের একটা অংশকে পশ্চাদপদ রেখে উন্নয়ন বা শান্তি কোনটাই অর্জন সম্ভব নয়। সমাজের বিত্তবান, শিক্ষিত মানুষেরা যদি এগিয়ে আসেন, তাহলেই সম্ভব সমাজ থেকে নিরক্ষরতা, অশিক্ষা, কুসংস্কার এবং কূপমন্ডুকতা দূর করে শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করা।
আমি আশা করি রোটারিয়ানগণ ধনী-দরিদ্র, যোগ্য-অযোগ্য, ক্ষমতাবান ও ক্ষমতাহীনের মাঝে বিভেদ সৃষ্টিকারী দেওয়াল অপসারণ করে সারাবিশ্বের শান্তির জন্য কাজ করে যাবেন। 
সবাইকে আবারও আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আন্তর্জাতিক রোটারি শান্তি সম্মেলন-এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
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